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পুলিশ সপ্তাহ ২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবমুখর এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। অভিনন্দন জানাচ্ছি বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে। সুশৃঙ্খল ও মনোমুগ্ধকর প্যারেডে অংশগ্রহণকারী সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত রাজারবাগের এই মাঠে দাঁড়িয়ে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে; যাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের নির্ভীক, দেশপ্রেমিক পুলিশ সদস্যগণ ২৫শে মার্চের কালরাতে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। আমি সেদিনের সকল শহীদকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। 
বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতা এবং ৩০ লক্ষ শহীদকে। সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদের প্রতি আমার সহানুভূতি জানাচ্ছি।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিএনপি-জামাতের সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কর্মকান্ড, হরতাল ও অবরোধের নামে নিরীহ মানুষ হত্যা, যাত্রীবাহী গাড়ীতে আগুন দিয়ে নারী-শিশু হত্যার ঘৃণ্য অপকর্ম প্রতিরোধে বাংলাদেশ পুলিশ অত্যন্ত দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে। আমি এজন্য পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই।
এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে সকল পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন, আমি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। তাঁদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।
সুধিমন্ডলী,
বাংলাদেশ পুলিশ দেশের শান্তি, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার প্রতীক। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রদান, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার রক্ষা করা পুলিশের পবিত্র দায়িত্ব। পুলিশই সাধারণ জনগণের প্রধান ভরসা। এ কারণে আমরা যখনই সরকারে এসেছি পুলিশকে জনবান্ধব, পেশাদার ও আধুনিক বাহিনীতে পরিণত করতে এর ব্যাপক সংস্কার ও উন্নয়ন করেছি। পুলিশের আধুনিকায়নে আমরা যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তার অধিকাংশই আমরা ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করেছি। 
আমরা পুলিশ বিভাগে ৭৩৯টি ক্যাডার পদসহ ৩১ হাজার ৭৪৪ টি নতুন পদ সৃষ্টি করেছি। এ সকল পদে লোক নিয়োগ দিয়েছি।
আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ গঠন করেছি। এরফলে শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে গার্মেন্টস সেক্টরে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। 
বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট যেমন ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), ট্যুরিস্ট  পুলিশ, নৌ পুলিশ এবং ২টি সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে যার সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে।
দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত এসআই/সার্জেন্ট পদকে ৩য় শ্রেণী হতে ২য় শ্রেণীতে এবং ইন্সপেক্টর পদকে ২য় শ্রেণী থেকে ১ম শ্রেণীর পদে উন্নীত করা হয়েছে।
জাতির পিতা প্রদত্ত আইজিপি’র র‌্যাংক ব্যাজ আমরা পুনঃপ্রবর্তন করেছি। আইজিপি’র পদকে সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে। আমরা পুলিশের ২টি গ্রেড-২ পদকে গ্রেড-১ পদে উন্নীত করেছি। প্রয়োজনে পুলিশ বিভাগে গ্রেড-১ পদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হবে।
এপিবিএন বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টার গঠন এবং সারাদেশে ৩০টি ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
কনস্টেবল হতে এসআই পর্যন্ত পুলিশ সদস্যদের জন্য ৩০% ঝুঁকি ভাতা প্রবর্তন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এটি সকল স্তরের পুলিশ সদস্যদের জন্য বাস্তবায়ন করব।
আমরা পুলিশের আবাসন, যানবাহন ও চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।
সুধিমন্ডলী,
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা সকল উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আইন-শৃঙ্খলা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থকে আমরা ব্যয় নয়, বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করে থাকি। একটি নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ দেশ গড়ার লক্ষে পুলিশের কৌশলগত পরিকল্পনা, অবকাঠামো ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা এবং পুলিশের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা এখন সময়ের দাবী। 
পুলিশের জনবল বৃদ্ধি করতে ইতোমধ্যে আমি আরও ৫০ হাজার পদ সৃষ্টির ঘোষণা দিয়েছি। পাশাপাশি বিশেষায়িত ইউনিট গঠন, প্রয়োজনীয় যানবাহন ও অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধির যে ধারা আমরা সূচনা করেছি তা অব্যাহত থাকবে। 
গাজীপুর ও রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠন এবং স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র বিরোধী অপতৎপরতা রোধ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে পুলিশের একটি বিশেষায়িত ইউনিট গঠনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।  
থানা হচ্ছে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর ও দৃশ্যমান ইউনিট। তাই, গুরুত্ব অনুযায়ী থানার জনবল বৃদ্ধি করা হবে। তবে অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণে জনসাধারণকে সাথে নিয়ে কাজ করতে হবে। কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমকে আরও জোরদার করতে হবে।
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন সাফল্যের সাথে কাজ করছে। বিমানবন্দরের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য প্রযুক্তি নির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন গঠনের কাজ অচিরেই সম্পন্ন করা হবে। 
বাংলাদেশ পুলিশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিজেদের কর্মদক্ষতা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে। শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের অবস্থান এখন শীর্ষস্থানে। জাতিসংঘ মিশনে পুলিশের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
সুধিবৃন্দ,
আপনারা জানেন ২০০৮ সালের নির্বাচনে জনতার বিশাল ম্যান্ডেট নিয়ে আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠন করি। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আমরা টানা দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেই।
২০০৯-২০১৩ মেয়াদে পাঁচ বছর আমরা বিএনপি-জামাত জোটের রেখে যাওয়া অচলাবস্থা কাটিয়ে তুলে পশ্চাৎমুখী দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছি। উন্নয়নের ধারায় ফিরিয়ে এনেছি। একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গঠনে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি।
বিগত ছয় বছরে জনগণের জীবনমানের উন্নতি করতে আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। দেশ ফিরে এসেছে উন্নয়নের ধারায়। 
বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও আমরা ৬.২ শতাংশ হারে গড় প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছি। আমাদের মাথাপিছু আয় আজ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১৯০ মার্কিন ডলারে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছয়গুণ বেড়ে ২২.৩৯ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। 
৫ কোটি মানুষ নিম্ন আয়ের স্তর থেকে মধ্য আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ২৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। 
মানুষের আয় বেড়েছে। কর্মসংস্থান বেড়েছে। সরকারি ও বেসরকারি খাত মিলিয়ে আমরা এককোটি মানুষের কর্মসংস্থান করেছি। ২৫ লাখ মানুষের বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। এখন আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ১৩ হাজার ২৮৩ মেগাওয়াট। 
সাড়ে ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র গ্রামের মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে।
বিএনপি-জামাত জোট শিক্ষার হার ৪৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছিল। এখন শিক্ষার হার ৬৯ শতাংশ। এ বছরের প্রথম দিনে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে ৩২ কোটি ৬৩ লাখ ৪৭ হাজার ৯২৩ টি বই বিতরণ করা হয়েছে। 
ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বাস্তবতা। ৫ হাজার ২৭৫ টি ডিজিটাল সেন্টার সারাদেশে ২০০ প্রকারের তথ্য ও প্রযুক্তিসেবা দিয়ে যাচ্ছে। 
নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করেছি।
বর্তমানে বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া পাঁচটি দেশের একটি- বাংলাদেশ। আজ দেশের মানুষ ভাল আছে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে।
আজ যখন মানুষ ভালো আছে, নিরাপদে আছে তখন আবারো বিএনপি-জামাত অপশক্তি সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নিয়েছে। অবরোধের নামে নিরীহ মানুষকে হত্যা করছে। আগুনে পুড়েছে ১০৯ জন। স্বজনহারা মানুষ আর সন্তানহারা মায়ের আহাজারিতে চারিদিকের বাতাস আজ ভারী।
অবরোধের নামে বোমাবাজির কারণে মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় বৃহত্তম জমায়েত বিশ্ব ইজতেমায় আগত লক্ষ লক্ষ মুসল্লিকে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। বিদেশীদের স্বাক্ষর জালিয়াতি, মিথ্যা টেলিফোনের খবর প্রচার করে এরা সারা দুনিয়ার সামনে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে।
যে পুলিশ বিএনপি নেত্রীকে নিরাপত্তা দিচ্ছে সেই পুলিশের উপরই বিএনপি এবং তার দোসর জামাত-শিবির হামলা করছে। ২০১৩ সালে তারা ১৭জন পুলিশ সদস্যকে হত্যা করেছিল। আহত করেছিল কয়েকশ’ জনকে।
২০১৩ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে ও পরে তারা চরম সহিংসতা চালিয়েছিল। শত শত গাড়িতে আগুন দিয়েছিল। ভাংচুর করেছিল হাজার হাজার গাড়ি। হাজার হাজার গাছ কেটে ফেলেছিল। 
 সেসময়েও তাদের সহিংস হামলা, পেট্রোল বোমা, অগ্নিসংযোগ ও বোমা হামলায়  নিহত হয়েছে শত শত নিরীহ মানুষ। সরকারি অফিস, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ফুটপাতের দোকান এমনকি নিরীহ পশুও তাদের জিঘাংসার হাত থেকে রেহাই পায়নি।
রেহাই পায়নি মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম-এর সামনে শত শত পবিত্র কোরান শরীফ পুড়িয়ে দিয়েছে। ট্রেনের লাইন উপড়ে ফেলে এবং ফিসপ্লেট খুলে শতশত বগি এবং রেলইঞ্জিন ধ্বংস করেছে। এবারও তারা একই কাজ করছে।
৫ জানুয়ারি নির্বাচনের দিন ৫৮২টি স্কুলে আগুন দিয়েছে। সহকারী প্রিসাইডিং অফিসারসহ ২৬ জনকে হত্যা করেছে। সংখ্যালঘু এবং আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলা চালিয়েছে, আগুন দিয়েছে। 
বাঙালি জাতি রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে স্বাধীনতা এনেছে। আমরা বিজয়ী জাতি। স্বাধীনতার চেতনাকে আমরা অক্ষুন্ন রাখবো। লাখো শহীদের রক্তে রঞ্জিত বাংলাদেশের মাটিতে আমরা কোন সন্ত্রাসবাদ, নৃশংসতা মেনে নিব না। জনগণের জীবন, জানমাল রক্ষায় আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি দেশের শান্তিপ্রিয় জনগণকে এ অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছি।
আমি আশা করি, বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য সর্বোচ্চ দেশপ্রেম নিয়ে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখবেন। আমি ও আমার সরকার সবসময়ই আপনাদের পাশে আছি এবং থাকবো।
পুলিশ বাহিনীর প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

আজ বাংলাদেশ পুলিশ পদক ও রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদকে যাঁরা ভূষিত হয়েছেন তাঁদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এ পদক আপনাদের কাজের স্বীকৃতি। আমি আশা করি, পদকপ্রাপ্তি আপনাদেরকে আগামীতেও আরও ভালো কাজে উৎসাহ জোগাবে। 
আমি চাই, পুলিশের প্রতিটি সদস্য দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী পেশাদারিত্বের সাথে জননিরাপত্তায় কাজ করে যাবে। পুলিশ হবে জনগণের বন্ধু। অসহায়ের শেষ আশ্রয়স্থল।

বিশ্বায়নের এ যুগে পুলিশের কর্মক্ষেত্র ও কর্মব্যাপ্তি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুলিশের কাজের ক্ষেত্র আজ বিস্তৃত হয়েছে সাইবার ক্রাইম, মানি লন্ডারিং, মাদক পাচার, পণ্য চোরাচালান ও নারী-শিশু পাচার প্রতিরোধে। পাশাপাশি, জলজ ও বনজ সম্পদ এবং পরিবেশ সংরক্ষণেও পুলিশকে ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে। 

এসব বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে পুলিশকে জনগণের কাছাকাছি যেতে হবে। আপনাদের সফলতার জন্য যেমন পুরস্কার রয়েছে তেমনি অন্যায়ের শাস্তিও রয়েছে। পুলিশের মহান পেশাকে আপনারা নিজ গুণে সমুন্নত রাখবেন।
মহান মুক্তিযুদ্ধ  এবং জাতীয় জীবনের প্রতিটি সংকটে আপনারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জননিরাপত্তা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আগামী দিনগুলোতে এ ভূমিকা আরো জোরদার করতে আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি। দেশের প্রতিটি শান্তিপ্রিয় মানুষ আপনাদের পাশে আছে। 
আসুন আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতির পিতার ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতামুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি।  
 
আমি বাংলাদেশ পুলিশের উত্তরোত্তর সাফল্য এবং সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করে পুলিশ সপ্তাহ ২০১৫ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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